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Vertaisarviointitunnuksen  
merkitseminen julkaisuihin

Käyttöoikeuden saanut tiedekustantaja merkitsee tunnuksella vertais-
arvioinnin läpikäyneet kirjat ja artikkelit. Tunnus tulee asetella julkai-
suun siten, että käy yksiselitteisesti ilmi, mitkä kirjoituksista on vertai-
sarvioitu. Tunnuksesta on olemassa kaksi versiota: 

tekstillä varustettu      ja tekstitön.

1. Tunnuksen tekstiä sisältävä versio liitetään aina vertaisarvioitu-
ja kirjoituksia sisältävän lehden tai kirjan nimiölehdelle tai muualle 
julkaisutietojen yhteyteen. Jos julkaisu on kokonaan vertaisarvioitu, 
merkintä nimiösivuilla tai vastaavalla riittää.

2. Kun julkaisu sisältää sekä arvioituja että arvioimattomia kirjoituk-
sia, tunnus merkitään myös:

•  sisällysluetteloon (tekstitön versio)
•  yksittäisten vertaisarvioitujen lukujen/artikkelien yhteyteen 

(kumpi tahansa versio)

3. Elektronisissa julkaisuissa on suositeltavaa merkitä tunnuksen teks-
tillä varustettu versio kaikkien vertaisarvioitujen artikkelien etusivul-
le, jotta kuvan merkitys käy ilmi yksittäistä artikkelia tarkastelevalle 
lukijalle.

Alla on esitetty, miten tunnus merkitään julkaisun nimiösivulle, sisäl-
lysluetteloon sekä painettuun ja elektroniseen artikkeliin. Esimerkkejä 
merkintätavoista voi katsoa myös tunnusta käyttävien kustantajien 
julkaisuista.

উইসডম লেটারস একটি আন্তঃবিষয়ক, বিশেষজ্ঞ-পর্যাল�োচিত 
এবং উন্মুক্ত অনলাইন জার্নাল যেখানে টেকসই উন্নয়ন, 
টেকসই রূপান্তর এবং বিশ্বের মঙ্গল সম্পর্কিত নানাবিধ বিষয় 
নিয়ে উচ্চ-মানের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওপর ভিত্তি করে 
প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করা হয়।
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এছাড়াও ম্যানগ্রোভ ভূমিক্ষয় র�োধ করে এবং উপকূলবর্তী  
জনসমষ্টিকে ঝড় এবং বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে। 
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জলবায়� ু পরিবর্তনে র ম�োকাবেলা



সুন্দরবনের মানুষের বহুস্থানিক প্রক�ৌশল দেখাচ্ছে কীভাবে তা ঁরা সহনশীল হয়ে উঠছেন 

ইসডম লেটারস বা প্রজ্ঞা পত্রাবলী ভারত ও বাংলাদেশের 
সুন্দরবন অঞ্চলে জলবায়� ু পরিবর্তনে র অভিঘাত কীভাবে 
ম�োকাবিলা করা যায়, সে সম্পর্কে  স্থানীয় অধিবাসী, 
সমাজকর্মী , এনজিও, আন্তর্জাতি ক সংস্থা এবং সরকারের 
কাছে সুপারিশ পেশ করছে। এই রকম অন্য আরও 
উপকূলবর্তী  সমাজ ও বাস্তুসংস্থানকে অনুধাবন করার 
সময়ও এই অন্তর্দৃষ্ টি প্রয়�োগ করা যেতে পারে। পৃথিবীর 
উপকূলরেখার পনের�ো শতাংশ জুড়ে যে ম্যানগ্রোভ 
বাস্তুতন্ত্র ব্যপ্ত তা এখন বিপন্ন। এই বাস্তুসংস্থানের অন্যতম 
হল সুন্দরবন যা শুধু বাস্তুতান্ত্রিক পরিষেবা দেয় না, 

জীববৈচিত্রও রক্ষা করে এবং জলবায়� ু পরিবর্তনে র 
অভিঘাত হ্রাস করে। অবশ্য উপকূলবর্তী  বাস্তুসংস্থানের 
বাইরে অন্য বাস্তুসংস্থানের ক্ষেত্রেও এই প্রজ্ঞা পত্রাবলীর 
প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। সুন্দরবনের উদাহরণ থেকে ব�োঝা 
যায় যে, জলবায়� ু পরিবর্ত ন বিশ্বস্তরে ঘটে চললেও তার 
অভিঘাত কতটা স্থানীয়, এবং কতটা সামাজিক ও 
রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে আন্তঃসম্পর্কিত। আমরা 
দেখাতে চাই যে, জলবায়� ু পরিবর্তনে র ম�োকাবিলায় মানুষ 
এমন পলিসি বা কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারেন, যা এই 
অভিঘাতকে না বাড়িয়ে হ্রাস করতে সক্ষম হয়।উ
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দশটি সুপারিশ 
উপকূলবর্তী  জনগ�োষ্ঠীগুলির বিপন্নতার জন্য দায়ী যেসব উপাদান সেগুল�ো ম�োকাবিলা প্রসঙ্গে

বছরের একটা বড় সময় জুড়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং তাৎক্ষনিক মজুরি দেয়ার ব্যবস্থা করা। 
জনসমূহের সবচেয়ে ঝঁুকিপূর্ণ অংশের মানুষ যাতে সরকারী সুয�োগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হ’ন 
তা সুনিশ্চিত করা। 

জলবায় ু পরিবর্তনে র প্রতিকূল প্রভাবকে আরও বাড়িয়ে না ত�োলে এবং পরিবেশের ক্ষতি না করে এমন 
টেকসই জীবিকা নির্বাহ করা। 

চিংড়ি চাষ বা চিংড়ি শিল্প নিয়ন্ত্রণ করা, এবং তাতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ 
করা। 
ক্ষু দ্র কৃষকদের টেকসই কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের জন্য দিকনির্দেশনা এবং সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা 
করা।  
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সংরক্ষণের সময় বনবাসী মানুষজনের জীবিকা বিপন্ন না করা, বিশেষ করে 
যেসব জীবিকা বনাঞ্চলের জন্য সেভাবে ক্ষতিকর নয়।  

জলবায় ু পরিবর্তনে র অভিঘাত ম�োকাবেলায় স্থানীয়  জনগ�োষ্ঠীর বিশেষ চাহিদা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবনী 
অনুশীলনের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা। 

তথ্য সমৃদ্ধ কার্যকর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবং জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে মুক্ত 
আল�োচনা করা ও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আদানপ্রদান সহজতর করা।    
নমনীয়তা ও গতিশীলতা আনার জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা। 

দুর্যোগ ম�োকাবেলায় উপকূলীয় অঞ্চলের সক্ষমতা (resilience) বৃদ্ধি করা।  
জলবায় ুগত ঝঁুকি এবং জল�োচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট বন্যার ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের জন্য বাঁধের উন্নয়ন ও 
নির্মাণ এবং রাস্তা, সেত এবং ঘরবাড়ি উঁচু করা। 
স্লুইস গেট নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা যাতে বেশিরভাগ স্থানীয় বাসিন্দা তার উপকার পায়। 
কার্যকর বিপর্যয় ম�োকাবিলা ও পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পরিকাঠাম�ো নির্মাণ এবং সাহায্য বিতরণে দুর্নীতি  
প্রতির�োধ করা।  
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গবেষণা-উদ্ভূত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে 
উইসডম লেটারস-এর এই সুপারিশগুল�ো রাখা 
হয়েছে। সুন্দরবন ও দক্ষিণ এশিয়ায় জলবায়� ু 
পরিবর্ত ন নিয়ে যেসব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ 
হয়েছে, বিশেষত রিসার্চ  কাউনসিল অফ 
ফিনল্যান্ডের আর্থিক সহায়তা-প্রাপ্ত গবেষণা 
প্রকল্প “প্রান্তিক স্তরে টেকসই জীবিকা এবং 
রাজনীতি: দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশগত 
স্থানচ্যুতি ” (২০১৮-২০২৩)১, সেগুল�ো 
অনুসরণ করে আমরা এই সুপারিশগুল�ো 
রাখছি। সিরপা তেনহুনেন পরিচালিত 
প্রকল্পটিতে যুক্ত ছিলেন দয়াবতী রায়, 
ম�োহাম্মদ জসীম উদ্দিন এবং জেলেনা 
সালমি। গবেষণাটি ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল 

গবেষণা প্রকল্প “প্রান্তিক স্তরে টেকসই জীবিকা এবং রাজনীতি: 
দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশগত স্থানচ্যুতি ” (২০১৮-২০২৩) 

পর্যন্ত হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত 
হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ২০২১ থেকে 
২০২৩ সাল পর্যন্ত চলে জীভাসকিলা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে। গবেষণাটি দক্ষিণ এশিয়ায় 
জলবায়� -ুজনিত স্থানচ্যুতি  এবং প্রান্তিক 
মানষুের টেকসই জীবিকা সম্বন্ধে ধারণাগুলি 
পরীক্ষা করে দেখে।    

বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের সুন্দরবন 
অঞ্চলে বিপন্ন জনগ�োষ্ঠীগুলির মধ্যে যে 
পলিসি বা নীতি এবং প্রয়�োগ-পদ্ধতি রয়েছে, 
তার সঙ্গে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ক�োলির 
পরিযায়ী শ্রমিক ও মমু্বাইয়ের মাধ দ্বীপের 
মৎস্যজীবী সম্প্রদায়গুলির তুলনা করে, এই 
গবেষণা প্রকল্পটি পলিসি সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া ও 

আঞ্চলিক অনশুীলনগুল�োর মধ্যে বৈচিত্র্য 
বিশ্লেষণ করে। এই উইসডম লেটারস-এ 
আমরা প্রধানত ভারত ও বাংলাদেশের 
সুন্দরবন অঞ্চলের সমস্যা নিয়ে আল�োচনা 
করেছি। সুন্দরবন অঞ্চলে গবেষণার তথ্য 
সংগহৃীত হয়েছে নতৃাত্ত্বিক অনসুন্ধান পদ্ধতির 
মাধ্যমে যার মধ্যে ছিল পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার 
আর আল�োচনা। তিনজন গবেষক ভারত ও 
বাংলাদেশে আইলা-বিদ্ধস্ত অঞ্চলের 
মানষুজনের সমস্যা অনধুাবন করার চেষ্টা 
করেন। পাশাপাশি ঘরূ্ণিঝড় আইলার কারণে 
যারা সুন্দরবন থেকে শহর অঞ্চলে চলে 
আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অবস্থাও 
বিশ্লেষণ করেন।  

সুন্দরবন পৃথিবীর সর্ব-বৃহৎ ব-দ্বীপগুলির 
মধ্যে একটা, যা ভারত এবং বাংলাদেশের 
উপকূল জুড়ে ব্যপ্ত নিম্নভূমির একগুচ্ছ 
দ্বীপপুঞ্জের সমাহার। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং 
মেঘনা নদী বাহিত পলি জমে এই দ্বীপমালা 
তৈরি হয়েছে। নদীগুলির মিষ্টি জল এবং 
বঙ্গোপসাগরের ন�োনা জলের মধ্যে অবস্থিত 
সুন্দরবন একটি রূপান্তরশীল অঞ্চল। 
সুন্দরবনের মধ্যে অনেক প্রসারিত ভূখণ্ড 
(বাংলায় চর বলে পরিচিত) আছে যা স্থল 
এবং জলের মধ্যে সদা পরিবর্ত নশীল।২  এই 
ব-দ্বীপের মধ্যে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম 
সংলগ্ন ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (১০,০০০ বর্গ 
কিল�োমিটার), যার ৬০ শতাংশ বাংলাদেশে 
আর ৪০ শতাংশ ভারতে অবস্থিত। 

সুন্দরবন
এই জলাভূমি ভূমিক্ষয় র�োধ করে এবং 
উপকূলীয় জনগ�োষ্ঠীগুলিকে ঝড় ও 
বন্যার কবল থেকে বাঁচাতে প্রাকৃতিক 
সুরক্ষা দেয়। এছাড়াও, সুন্দরবনের 
ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের আছে কার্বন শুষে 
নেওয়ার অতুলনীয় ক্ষমতা।৩         

সুন্দরবনের আছে অসাধারণ জীববৈচিত্র: 
৩৩৪ রকমের উদ্ভিদ-প্রজাতি, ২৬০ পক্ষী-
প্রজাতি, রয়াল বেঙ্গল টাইগার, এবং  
অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতি যেমন ম�োহনার কুমির 
এবং ভারতীয় পাইথন। সুন্দরবনের কিছু 
অংশকে এখন অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, 
জীবমণ্ডল সংরক্ষণাগার এবং বিশ্ব  
ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
এই অঞ্চলে ভাল পরিমাণে চিংড়ি উৎপাদন 

হয় এবং ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশ  
থেকেই চিংড়ি রপ্তানি এমন দ্রুত হারে  
বেড়ে চলেছে যা কালক্রমে  ম্যানগ্রোভ 
বনাঞ্চল এবং স্থানীয় জীবিকার ক্ষেত্রে বড় 
হুমকি হিসেবে আবির্ভূ ত হয়েছে। প্রায় ১ 
ক�োটি ২০ লক্ষ মানুষ—ভারতে ৪৫ লক্ষ 
আর বাংলাদেশে ৭৫ লক্ষ মানুষ—এই বদ্বীপ 
অঞ্চলে বসবাস করেন, তাদের মধ্যে ২৫ লক্ষ 
মানুষ প্রায় অনেকটাই তাদের নিজেদের 
জীবিকার জন্য ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ওপর 
নির্ভ র করেন।৪ 

বাংলাদেশের সুন্দরবনের জনগণ মুসলিম, 
হিন্দু এবং ও আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত।     

আর ভারতীয় সুন্দরবনের জনগণ হিন্দু , 
মুসলমান ও আদিবাসী সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত। 
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বাংলাদেশ এবং ভারতের ঘনবসতিপূর্ণ উপকূলবর্তী  অঞ্চল 
বিশ্বব্যাপী জলবায়�  ুপরিবর্তনে র প্রভাবে সবচেয়ে বিপন্ন 
অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। জলবায়�  ুপরিবর্তনে র ফলে 
তাপমাত্রার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণের হেরফের ঘটে। 
হেরফের ঘটে মহাসাগরীয় ও বায়� মুণ্ডল সঞ্চালনে, সমদু্র 
পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হারে, এবং ঘরূ্ণিঝড় ও ঝড়ের 
পুনরাবৃত্তিতে, তীব্রতা ও সময়কালে পরিবর্তনে । এইসব 
পরিবর্তনে র পরবর্তী  অভিঘাতের মাত্রা স্থান-কাল ভেদে 
আলাদা হবে।৫ উদাহরণস্বরূপ, সমদু্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির 
সাধারণ গাণিতিক পরিমাপ বিভ্রান্তিকর হতে পারে, কারণ তা 
বিভিন্ন বিষয় দ্বারা প্রভাবিত, যার মধ্যে যেমন রয়েছে মানষুের 
ভূমিকা, তেমন রয়েছে বদ্বীপে নদী-বাহিত পলির পরিমাণ।৬  
যাই হ�োক, সমদু্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা-বৃদ্ধি ভূমি-ক্ষয় ঘটায় এবং 
মিষ্টি-জলের উৎসগুলির জল ন�োনা করে দেয়। চরম 
প্রাকৃতিক ঘটনাবলী এবং বন্যা উপকূলীয় জনজীবনে বিপর্যয় 
ডেকে আনে। অন্যদিকে, লবণাক্তকরণের ফলে ওখানকার 
মানুষের নানান শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। উপকূলীয় 
জনগ�োষ্ঠীগুলি প্রায়শই প্রাকৃতিক সম্পদ ও জলবায়� -ু
সংবেদনশীল জীবিকার ওপর নির্ভ র করে, যেমন কৃষিকাজ, 
মাছচাষ, মাছ ধরা, কা ঁকড়া শিকার। এসব আসলে জলবায়� ু 
পরিবর্তনে র অভিঘাতে তাদের যে বিপন্নতা তা বাড়িয়ে দেয়। 
চরম অতুলনীয় দারিদ্র ঘরূ্ণিঝড়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার 
সম্ভাবনা যেমন বাড়িয়ে দেয়, তেমনই বাড়িয়ে দেয় অন্যান্য 
ঘটনা যেমন লবণাক্তকরণ, খরা এবং মিষ্টি জলের অভাব।৭

ভারত এবং বাংলাদেশ আগাম সতর্ক বার্তা  দেবার 
ব্যবস্থা তৈরি করেছে, যা বড় ঘূর্ণিঝড়ের সময় মনুষ্য জীবন 

ভূমিকা
রক্ষায় কার্যকর হয়েছে। এছাড়া দুই দেশই জলবায়� ু 
পরিবর্তনে র মধ্যে টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়ান�োর  
জন্য নানা কাজের পরিকল্পনা করেছে, জাতীয় স্তরে 
নির্দেশি কা এবং কাঠাম�ো বানিয়েছে—কীভাবে সম্ভাব্য বা 
ঘটমান প্রতিকূল পরিস্থিতির অভিঘাত কাটিয়ে উঠে তার 
সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।৮ যদিও  
এসব কিছুর প্রয়�োগ হচ্ছে খুব ধীরগতিতে। মানিয়ে  
নেওয়া এবং জলবায়� ু-সহনশীল সবুজের বিকাশের ক্ষেত্রে 
বিনিয়�োগও এখন পর্যন্ত নিম্নস্তরে রয়ে গেছে।৯

এই উইসডম লেটারস ভারত এবং বাংলাদেশের 
উপকূলীয় জনগ�োষ্ঠীগুলি কীভাবে জলবায়� ু পরিবর্তনে র 
ম�োকাবিলা করছে তা বিবৃত করেছে এবং পাশাপাশি 
জলবায়� ু পরিবর্তনে র অভিঘাত প্রশমন করার জন্য  
গবেষণা-লব্ধ ফলাফল এবং পলিসিগত সুপারিশ হাজির 
করেছে। আমরা দেখাতে চেয়েছি কীভাবে মানুষের  
বিপন্নতা বৃদ্ধির ব্যাপারে জলবায়� ু পরিবর্ত ন অন্যতম  
একটি কারণ হিসেবে উঠে আসছে। প্রশ্ন তুলেছি জলবায়� ুর 
বিপদ খাট�ো করে দেখা প্রবণতা সম্পর্কে  তথা  
জলবায়� ুবাদ সম্পর্কে ।১০ এই মতাদর্শ সমস্যাটিকে  
শুধুমাত্র জলবায়� ুর দৃষ্টিক�োণ থেকে দেখে। আমরা দেখাতে 
চেয়েছি, জলবায়� ু পরিবর্তনে র অভিঘাতগুলি স্থানীয় 
অর্থনীতি এবং প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত১১—মানুষ বা 
জনগ�োষ্ঠী জলবায়� ু পরিবর্তনে র অভিঘাত নির্ধারন  
করতে পারে না, কিন্তু জলবায়� ু পরিবর্তনে র ফলে যে 
ক্ষয়ক্ষতি হয় তা প্রশমন করতে বিভিন্ন কর্মপন্থা  
গ্রহণ করে নিজের অবস্থা বদলাতে পারে। 

6



চিংড়ি চাষের ভেরি। এখন 
উপকূলীয় বাংলাদেশে ও 
ভারতে যা ছেয়ে গেছে। এই 
ভেরিগুলি লবণাক্তকরণ 
ঘটিয়ে এবং রসায়নিক উপাদান 
ব্যবহার করে বাস্তুসংস্থানের 
ক্ষতি করছে। অন্যদিকে ভেরি 
থেকে তুলে নেওয়া উপরি 
স্তরের মাটি ইট ভাঁ টার কাঁচ া 
মাল য�োগান দিয়ে বায়�  ুদূষণের 
কারণ হচ্ছে।

আঞ্চলিক পলিসি ও কর্মপন্থা সবসময় নির্ধারণ করে 
প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে ক্ষয়ক্ষতির তীব্রতা কেমন হবে। 
জলবায়� ু পরিবর্তনে র সঙ্গে খাপ খাওয়ান�োর লক্ষ্যে যেসব 
পলিসি তৈরি করা হয়েছে সেগুল�োও উপকূলীয় জনসমষ্টির 
বিপন্নতা নির্ধারন করে। ১৯৮০-র দশকে বাংলাদেশের 
সুন্দরবনে ন�োনা জলে চিংড়ি চাষ১২ সরকারী দফতরগুলি 
থেকে ত�ো বটেই, এমনকি USAID এবং বিশ্ব ব্যাংকের 
মত�ো আন্তর্জাতি ক সংস্থার থেকেও উল্লেখয�োগ্য সমর্থন 
পায়। সুন্দরবনের ভারতীয় অংশেও চিংড়ি চাষ ল�োভনীয় 
ব্যবসা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যাই হ�োক, ন�োনা জলে 

চিংড়ি চাষের অনুপুঙ্খ মূল্যায়ন চিংড়ি চাষের পরিবেশগত 
প্রভাব এবং জীবিকার ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন কার্যকারিতা নিয়ে 
বেশ কিছু উদ্বেগ সামনে এনেছে।১৩ 

এভাবে চিংড়ি চাষের প্রসার হওয়ার ফলে শত শত 
একর বিস্তৃ ত কৃষিজমি ন�োনা জলের ভেরিতে রূপান্তরিত 
হয়েছে। তদুপরি, চিংড়ি চাষীরা প্রায়ই ন�োনা জলে তাদের 
ভেরি জমি প্লাবিত করার জন্য বেআইনিভাবে বাঁধ ভেঙে 
দেয়, যা পার্শ্ববর্তী  কৃষি জমি ও বসত এলাকাতেও 
লবণাক্তকরণ বাড়িয়ে দেয়। আন্তর্জাতি ক ড�োনার সংস্থা 
জলবায়� ু পরিবর্ত ন ম�োকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ন�োনা জলে 

পাবলিক পলিসি ও জনবিপন্নতা
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চিংড়ি চাষে উৎসাহ যুগিয়েছে। কিন্তু এতে জমির উর্বরতা 
হ্রাস পাচ্ছে, পাশাপাশি মিষ্টি জল লবণাক্ত হচ্ছে। আসলে 
বন্যার ঝুঁকি  বৃদ্ধি করে পরিবেশেরই ক্ষতি করেছে চিংড়ি 
চাষ। উর্বর জমির পরিমাণ ভীষণভাবে কমে গেছে। ফসল 
উৎপাদন হ্রাস করে ন�োনা জলে চিংড়ি চাষ খাদ্য নিরাপত্তাও 
বিঘ্নিত করছে এবং জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণের যাবতীয় প্রচেষ্টা 
বিপন্ন করে তুলেছে। 

চিংড়ি চাষের ফলে সুস্থায়ী উন্নয়ন ও অন্তর্ভুক্তি মূলক 
আর্থিক বিকাশ এই দুইই এখন বাধা প্রাপ্ত। বৈষম্য বৃদ্ধি করে 
বিপন্ন জনগণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। যেহেতু 
কৃষির তুলনায় চিংড়ি চাষ অনেক কম শ্রম-নিবিড় তাই 
বেকারত্ব বাড়িয়ে ত�োলে। যেমন, বাংলাদেশে চিংড়ি চাষের 
জন্য ব্যবহৃত বেশিরভাগ জমিই বহিরাগত মালিকরা নিয়ন্ত্রণ 
করে, এবং তা প্রায়শই স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের রাজনৈতিক 
নেতাদের সহয�োগিতা নিয়ে। চিংড়ি চাষের ফলে মানুষকে 
জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে, স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে, 
এবং প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীর মানুষেরা জীবিকা হারাচ্ছেন।১৪ ১৫ 
১৬ অন্যদিকে, চিংড়ি চাষের প্রসার ব্যাপক আকারে 
অরণ্য-বিনাশ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০০০-২০১০ 
সালের মধ্যে বাংলাদেশ তার উত্তর ভাগে চিংড়ি চাষের জন্য 
৮.৩ শতাংশ অরণ্য হারিয়েছে।১৭  

ভারত এবং বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় আইলার পর সরকারী 
পলিসির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব সামনে আসে। সুন্দরবনে এর 
আগে বহু ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়েছে, কিন্তু ২০০৯ সালে ঘটা 
ঘূর্ণিঝড় আইলা ঐ অঞ্চলের বাস্তু-সংস্থান ও সামাজিক-
রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা সন্ধিক্ষণ বলে ধরা হয়। 
বাংলাদেশে সরকারী উদাসীনতার কারণে আইলা ঘূর্ণিঝড়ে 
বিধ্বস্ত বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী  অঞ্চল এখন ভূমিক্ষয় এবং 
জলবায়� ু পরিবর্তনে র প্রতীকী স্থানে পরিণত হয়েছে। যা 
আসলে পিছু-হটার রাজনীতিকে জ�োরদার করে—
আন্তর্জাতি ক দাতাদের সমর্থনপ্রাপ্ত এই রাজনীতি বলছে যে 
এই উপকূলবর্তী  অঞ্চল আর বাসয�োগ্য নয়, কৃষি এখানে 
আর কার্যকর নয়।১৮

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা 
আইলা ঘূর্ণিঝড়ের পর ভারতীয় সুন্দরবনে বিনিয়�োগের 
প্রবাহ সুনিশ্চিত করে। আয়লা পরবর্তী  সময়ে ভারতীয় 
সুন্দরবনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ করা 

হয়। পাকা গৃহ নির্মাণের জন্য আর্থিক অনুদান ও বাঁধ 
নির্মাণে সরকারী বিনিয়�োগ করা হয়।১৯

যদি বর্ষাকালে মাঠের জল-নিকাশের সমস্যা সমাধান 
করা যায় এবং বর্ষা-পরবর্তী  সময়ে জল সরবরাহ সুনিশ্চিত 
করা যায়, তাহলে জমি এবং জলের অবস্থা খারাপ হওয়া 
সত্ত্বেও সুন্দরবন অঞ্চলে কৃষি একটা কার্যকর জীবিকা 
হিসাবে রয়ে যেতে পারে। বারবার ঘূর্ণিঝড় ও বন্যা সত্ত্বেও, 
সুন্দরবনে বর্ষার জল সঞ্চয় করার মাধ্যমে মিষ্টি জলের মাছ 
চাষকে উৎসাহিত করা যায়।২০ চাষের জমিতে জলাধার 
নির্মাণ করে এবং খাল-বিলেও বর্ষার জল সংরক্ষণ করা 
যায়। অববাহিকা অঞ্চলে নালা নির্মাণ করলে এবং স্লুইস 
গেটগুলির অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করলে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা 
যেতে পারে। ফসল সম্পর্কিত যথাযথ পরিকল্পনা করলেও 
বর্ষার সময় জল জমে যাওয়ার ব্যাপারটি ম�োকাবিলা করা 
যায়। ম�োকাবিলা করা যায় শুখা মরশুমে জলের অপ্রতুলতা 
সহ কৃষির অন্যান্য সমস্যা।২১ 

উপকূলের অধিবাসীরা মনে করেন, পরিবেশ ও সমাজ 
সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-গ্রহণে তাদের মতামত প্রায়ই গ্রাহ্য করা 
হয় না। অনেকেরই অভিমত হল২২, রাজনৈতিকভাবে 
প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বার্থকেই সরকার অগ্রাধিকার দেয়। 
গুরুত্বপূর্ণ অনেক পরিকাঠাম�ো নির্মাণই প্রায়শ দুর্নীতি র 
কারণে ব্যাহত হয়। ফলে রাস্তা এবং বাঁধ বানান�োর মত�ো 
জরুরী কাজগুলি অত্যন্ত নিম্ন মানের হয়। সমতা এবং 
ন্যায়ের প্রতি অবহেলা এবং দুর্বল সমন্বয় ব্যবস্থা আসলে 
বিপর্যয় ম�োকাবিলা ও উদ্ধার কাজে নিদারুন প্রতিবন্ধকতা 
তৈরি করে। উপকূল অঞ্চলে সুস্থায়ী বিকাশ ও জলবায়� ু 
পরিবর্ত নজনিত অভিঘাত ম�োকাবিলা করতে 
জনগ�োষ্ঠীগুল�োর এগিয়ে আসা প্রয়�োজন। প্রয়�োজন 
নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা তৃণমূল স্তরের অভিমুখ, যা 
প্রান্তিক জনগ�োষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং মতামতকে বিবেচনা 
করবে।  

ভারত এবং বাংলাদেশ— এই দুই সুন্দরবনই 
আন্তর্জাতি ক জলবায়� ু পরিবর্ত ন সংক্রান্ত পলিসি, বিশেষত 
বন-সংরক্ষণ উদ্যোগের স্থানীয় পদক্ষেপগুলি দ্বারা 
প্রভাবিত।২৩ ২৪ ২৫ জীবিকার জন্য জঙ্গলের ব্যবহার 
স্থানীয়দের জন্য ক্রমেই নিষিদ্ধ করা হচ্ছে, এমনকি মাছ 
ধরা বা মধু সংগ্রহের মত�ো জীবিকাও ক�োপে পড়ছে যদিও 
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তা অনেক সময় অরণ্য-সংরক্ষণে ক�োন বাধা তৈরি করে 
না। নিচ জমিকে লবণাক্ত সমুদ্র জলের হাত থেকে রক্ষা 
করার জন্য বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। সমুদ্রের জল-স্ফীতি 
থেকে সুরক্ষা দিতে বাঁধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও 
তা জলমগ্নতা বৃদ্ধি করে এবং ন�োনা জল বেরিয়ে যেতে 
বাধা দেয়। তাছাড়া বাঁধ উপকূলীয় নদীগুল�োর স্বাভাবিক 
যাত্রাপথ ব্যাহত করে। ফলে আরও পলি জমা হতে থাকে 
এবং পরিণামে জল ও স্থলভাগে লবণাক্তকরণ বেড়ে 
যায়।২৭ যাই হ�োক না কেন, উপকূলীয় বাঁধগুলি সমুদ্রের 
জল-স্ফীতি, ঝড় ও ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে 
জনগ�োষ্ঠীগুল�োকে রক্ষা করতে অপরিহার্য ভূমিকা পালন 
করে। স্থানীয় মানুষ পলি জমার সমস্যার কথা বলেন 

যদিও, তা ঁদের প্রধান উদ্বেগ হল ঝড়ের প্রাবল্যে বারংবার 
ভেঙে পড়া বাঁধগুলি কেন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা 
হচ্ছে না।

সমুদ্রের জল-স্ফীতি এবং চরম প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ত�ো 
আছেই, তার সঙ্গে রয়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের উজান 
থেকে আসা নদীর স্রোতধারা এবং জলের গুণমানের 
নিম্নগামিতা - যা ব-দ্বীপ অঞ্চলে লবণের মাত্রা বাড়িয়ে 
দিতে সাহায্য করছে। নদীর প্রবাহ কমে যাওয়ার ফলে বন্যা 
এবং পলি-ক্ষেপনও ঘটে চলে, যা স্থানীয় মানষের জীবিকার 
ক্ষতি করছে। ফলত, বাস্তুসংস্থানের সমস্যাবলী থেকে 
ব-দ্বীপ অঞ্চলকে রক্ষা করতে হলে ভারত ও বাংলাদেশের 
মধ্যে পারস্পরিক ব�োঝাপড়া তৈরি হওয়া দরকার।২৮
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উপকূলবর্তী  বাংলাদেশে বাঁধগুলি খুবই ভঙ্গুর। সমুদ্রের জল-স্ফীতি থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য এগুল�ো যথেষ্ট নয়।
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গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী 
বাহিত পলি জমে সুন্দরবন 

সৃষ্টি হয়েছে। বহু চর আসলে 
অংশত জল আর অংশত 

ডাঙ্গা, যা সর্বদা রূপান্তরশীল। 

প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং সামাজিক অর্থনৈতিক 
প্রান্তিকীকরণের ফলে মানুষ গ্রাম থেকে শহরে অসংগঠিত 
(informal) কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে চলে যায়। গ্রাম এবং 
শহর উভয় জায়গাতেই যথেষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা না 
থাকার কারণে পরিবেশ-জনিত বিপন্নতা আরও বেড়ে যায়। 
ঘরূ্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের জন্য যেসব সুয�োগ-সুবিধা 
বরাদ্দ আছে সেসব প্রায়শই যারা সবচেয়ে বিপন্ন তা ঁদের 
কাছে প�ৌঁ ছায় না, বিশেষ করে যারা স্থানীয় রাজনৈতিক 
কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক  স্থাপন করতে অসমর্থ তা ঁদের 
কাছে ত�ো প�ৌঁ ছায়ই না। কর্মসংস্থানের অভাব বা 
লবণাক্তকরণের মত�ো সমস্যার সঙ্গে যারা যঝুছেন এমন 
মানুষজনের জন্য যথেষ্ট সহায়তামলূক ব্যবস্থা প্রায় নেই 
বলেই চলে। কিন্তু কম র�োজগার এবং অসুরক্ষিত বাসস্থান 
সত্ত্বেও, পরিযায়ী (স্থানান্তরিত) মানষুেরা প্রায়ই আনন্দের 
সঙ্গে বলেন যে, এখন অন্তত তা ঁরা কিছুটা উপার্জ ন করতে 
পারছেন এবং নিরাপত্তার জন্য ভঙ্গুর বাঁধের ওপর ভরসা না 
করে শান্তিতে ঘমুাতে পারছেন।২৯

স্থানান্তরন হ�োল জলবায়�  ুপরিবর্ত ন ও পরিবেশজনিত 
দুর্যোগের সাথে যঝুবার জন্য একটা অভিয�োজনমলূক 
ক�ৌশল মাত্র। কিন্তু এতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ম�োকাবিলার 
ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খালাস হয়ে যায় না, বা ম�োকাবিলার 
দায় পরিযায়ী মানুষদের ওপর চাপিয়ে দেওয়াকে ন্যায়সঙ্গত 
করে ত�োলে না।৩০ 

ভারত এবং বাংলাদেশ— এই দুই দেশেই স্থানীয়  
প্রশাসন মনে করে যে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী 
মানুষজনই কেবল সুয�োগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারী। যেমন, 
সুন্দরবনের জন্য পরিকল্পিত সহনশীলতা গড়ে ত�োলার 
বেশিরভাগ উদ্যোগ এবং ধারণাগুলি হয় সুস্থায়ী গ্রামীণ 
জীবিকার ওপর না হয় বিপন্ন জনগ�োষ্ঠীকে নতুন জায়গায় 
স্থানান্তরিত করার ওপর মন�োয�োগ দিয়েছে।৩১ ৩২ যাই হ�োক, 
বড় আকারের স্থানান্তরকরণ প্রস্তাবগুল�োর সমস্যা হল 
সেখানে স্থানান্তরিত মানষুজনের বসতি ও জীবিকা সংস্থানে 
বাস্তব�োচিত পরিকল্পনার অভাব থাকে।৩৩ এছাড়াও, জলবায়� ু 
পরিবর্তনে র এই যগু অনিশ্চয়তা বাড়িয়ে দিয়েছে; তাই 
পলিসিগুল�োকেও এই অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে 
এগ�োতে হবে।৩৪ নানা সমস্যায় জর্জ রিত সুন্দরবনও এর 
ব্যতিক্রম নয়। বিশ্ব-উষ্ণায়ন ও সমদু্র-তলের বৃদ্ধি ছাড়াও 
উজান থেকে আসা নদীগুলির প্রবাহে যে তারতম্য থাকে তা 
পলি জমাতে সাহায্য করে এবং লবনাক্তকরণ ঘটায়। পরিযায়ী 
মানুষজন সাধারণত গ্রামে ফেরত এসে বসবাস করতে চায় 
না। কিন্তু গ্রামীণ সরকার-প্রদত্ত সুবিধাগুলিকে তা ঁরা সম্পদ 
হিসেবে দেখেন। তাই গ্রামে নিজেদের বাড়ি ও সম্পর্ক গুল�ো 
রক্ষা করে চলেন। অন্যদিকে শহরাঞ্চলে নিরপত্তাহীন 
জীবন-জীবিকা চালিয়ে যেতে থাকেন। সুন্দরবনের 
অধিবাসীদের এই সব বহু-স্থানিক ক�ৌশল আসলে তা ঁদের 
নমনীয় চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন।৩৫  

অভিবাসন ও বহু-স্থানিক সহণীয়তা
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সুপারিশ 
উপকূলবর্তী  জনগ�োষ্ঠীগুল�োর  
বিপন্নতা নিরসনের উদ্দেশ্যে 

	 বছরের অধিকাংশ সময় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা 
এবং তাৎক্ষণিক মজুরি দেওয়া। 

	 প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সময় বিপদাপন্ন 
মানুষদের সহায়তা প্রদান। 

	 বিপন্ন মানুষজন যাতে সরকারী সুয�োগ-সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত না হয়, তা সুনিশ্চিত করা। 

মহিলাদের মধ্যে যারা ন�োনা জলে কাপড় কাচা বা মাছ 
ধরার কাজ করেন, ন�োনা জল ব্যবহারের কারণে 
বিশেষভাবে তাদের স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়। এই কারণে তারা 
প্রজননগত ও চামড়ার র�োগেও আক্রান্ত হন। কমবয়সী 
মেয়েদের বিয়ে দিতে গিয়ে সমস্যা হয়। উপযুক্ত স্বাস্থ্য 
পরিষেবা দ্বারা এদের স্বাস্থ্য সমস্যার নিরসন করা সম্ভব। 
এতে উপকূলীয় জনসাধারণের মঙ্গলসাধন হবে। 

	 অর্থপূর্ণ শিক্ষা এবং কার্যকর স্বাস্থ্য পরিষেবা বিপন্ন 
জনগণের সম্পদ সৃষ্টি এবং সহনশীলতা বৃদ্ধির 
সহায়ক হয়ে দারিদ্রের হাত থেকে রক্ষা করতে 
পারে।

সুস্থায়ী জীবন ও জীবিকাকে উৎসাহিত করা যা 
জলবায়� ু পরিবর্তনে র ক্ষতিকারক প্রভাব বৃদ্ধি 
ঘটাবে না এবং পরিবেশের ক্ষতিসাধন করবে না। 

	 খরা-সহনশীল স্বল্প চক্রের ফসল এবং ন�োনা 
পরিবেশের সঙ্গে খাপ খায় এমন মাছ ও গাছের 
প্রজনন বৃদ্ধি করা। 

	 সুস্থায়ী কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের জন্য ছ�োট চাষীদের 
পরামর্শ ও প্রয়�োজনীয় উপাদান সরবরাহ করা। 

	 কৃষি-বনায়ন বিকশিত করা—জমি ব্যবহার পদ্ধতি 
এমন হবে যেখানে বহু-বর্ষজীবী গাছপালা (গাছ, 
গুল্ম, বাঁশ, খেজুর বা তাল জাতীয় বৃক্ষ ইত্যাদি) শস্য 
এবং/অথবা জন্তু-জান�োয়ারের সঙ্গে একই জমিতে 
সহাবস্থান করতে পারে। 
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	ম ্যানগ্রোভ জঙ্গল সংরক্ষণের সময় জঙ্গল-এলাকার 
অধিবাসীদের যেসব জীবিকা জঙ্গলের ক্ষতি করে না 
সেসব বন্ধ না করা। 

	 কৃষি-বহির্ভূত  কর্ম-সংস্থানের সুয�োগ বৃদ্ধি করে এবং 
জলবায়� ু-সংবেদনশীল কর্মকাণ্ডের ওপর নির্ভ রতা 
কমিয়ে উপার্জনে র উপায়গুলি বহুমুখী করা।

	 এই ধরনের বিকল্প জীবিকা বিকাশের জন্য 
মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে সক্ষম করে 
ত�োলা, কারণ জলবায়� ু-পরিবর্তনে র অভিঘাত 
প্রায়শই তাদের অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত করে। 

জলবায়� ু পরিবর্তনে র অভিঘাত তীব্রতর করার  
মত�ো জীবিকার একটা হল চিংড়ি চাষ, যা  
মাটি লবণাক্ত করে এবং কর্মসংস্থানের সুয�োগ  
হ্রাস করে। 

	 জমি, জল ও জীববৈচিত্র রক্ষা করার জন্য চিংড়ি 
চাষের কারবার নিয়ন্ত্রণ করা এবং ক্ষতিকারক 
রসায়নিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। 

	চ িংড়ি চাষের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা, 
যেমন মজুদের ঘনত্ব কম করা, জল পরিশ�োধন এবং 
পুনর্ব্যবহার উন্নততর করা, এবং রসায়নিক ও 
অ্যান্টিবায়�োটিকের ব্যবহার ন্যূনতম করা। 

	 লবণ সহনীয় স্বল্প-চক্রের ফসল চাষ করা যায়। 
পরিবেশ-পর্যটন এবং সুস্থায়ী মিষ্টি-জলে মাছ চাষের 
মাধ্যমে উপার্জনে র উপায়গুলি বহুমুখী করার 
ব্যাপারে চাষীদের উৎসাহ দানের জন্য পলিসি তৈরি 
করা যায়। 

	ন�ো না-জলে চিংড়ি চাষ থেকে ধান চাষে ফিরে  
যেতে উৎসাহী ছ�োট�ো জমির মালিক চাষীদের 
সহায়তা দেওয়া। এমন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি 
নেওয়া যা স্থানীয় জনগ�োষ্ঠীগুল�োর বিশেষ চাহিদা, 
পরিপ্রেক্ষিত এবং জলবায়� ু-পরিবর্তনে র প্রভাব 

ঠেকান�োর জন্য উদ্ভাবনী অনুশীলনের যথাযথ 
স্বীকৃতি দেবে। 

	প্রা কৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়� ু 
পরিবর্তনে র অভিঘাত ম�োকাবিলা করতে দীর্ঘস্থায়ী 
সহনশীলতা গড়ে ত�োলা নিয়ে সাধারণ মানুষ, স্থানীয় 
স্বায়ত্ত সরকারের প্রতিনিধি এবং অসরকারী 
সংস্থাগুলির মধ্যে আলাপ-আল�োচনার উদ্যোগ 
নেওয়া। 

	খ�ো লামেলা য�োগায�োগ এবং নানাবিধ 
দৃষ্টিক�োণগুলির মধ্যে আদানপ্রদান সহজতর করা 
যাতে পলিসিগতগত সিদ্ধান্তগুলি আর�ো সমৃদ্ধ ও 
কার্যকর হয়। দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতা যাতে আরও 
উন্নততর হয়। 

	 নমনীয়তা এবং গতিশীলতা আনতে সামাজিক 
নিরাপত্তা ব্যবস্থা জ�োরদার করা। যেমন কিনা, 
পরিবেশের কারণে উৎখাত হওয়া পরিযায়ী 
মানুষজনের অনেকেরই জরুরীভিত্তিতে অনেক কিছ 
প্রয়�োজন। শহরের বাসস্থানে তাঁ দের প্রয়�োজন জল, 
বিদ্যুত এবং জঞ্জাল সাফাই-এর মত�ো ম�ৌলিক 
সুয�োগ-সুবিধা। 

	 স্থানীয় জনগ�োষ্ঠীকে যুক্ত করে এবং য�োগ্য  
জনগ�োষ্ঠী-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ দল গঠন করে  
বাঁধের দীর্ঘমেয়াদী রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যকারিতা 
নিশ্চিত করা জরুরি। 

বিপর্যয় ম�োকাবিলায় উপকূলীয় মানুষের 
সহনশীলতার বিকাশ ঘটনা

	 লবণাক্ত জলের অনুপ্রবেশ এবং ঝড়ো জল�োচ্ছ্বাসের 
ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে উপকূলীয় জনগ�োষ্ঠীকে 
রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠাম�ো দরকার। 
বিশেষ করে বাঁধের উন্নয়ন করা দরকার।
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কলকাতার নতুন বৈশিষ্ট্যের 
অংশ হিসেবে চিহ্নিত নবনির্মিত 
উঁচ  ভবনগুলি সুন্দরবন থেকে 

আগত অভিবাসীদের দ্বারা 
নির্মিত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের 
কর্মী রা প্রায়শই অসংগঠিত 

বসতিতে বাস করেন যেখানে 
ম�ৌলিক সুয�োগ-সুবিধার 

অভাব রয়েছে।

	 বাঁধের এমন পরিকাঠাম�ো নির্মাণ করা প্রয়�োজন যা 
পরিবেশগত প্রক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত না করে।

	 স্লুইস গেট তৈরি, নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা 
যাতে প্রায় সকল উপকূলবাসী উপকৃত হন।

	 জলবায় ুগত ঝঁুকি এবং জল�োচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট 
বন্যার প্রভাব কমাতে স্থানীয় রাস্তাঘাট, সেত এবং 
ঘরবাড়ির মত�ো গুরুত্বপূর্ণ কাঠাম�ো খানিকটা উঁচু 
করে বানান�ো যেতে পারে।

	 নারী, প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক ব্যক্তি-সহ সকল  
গ�োষ্ঠীর সদস্যদের নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত 
করার জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল, সুয�োগ-সুবিধা 
বিশিষ্ট, এবং সহজলভ্য আরও ঘূর্ণিঝড়  
আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা।

	 পশুদের জন্য আশ্রয়স্থল স্থাপন করা যাতে আশ্রয় 
খ�োঁজার সময় মানুষকে তাদের গৃহপালিত জীবজন্তু 
ছেড়ে যেতে না হয়।

	 ঘূর্ণিঝড়-সহনশীল আবাসন নির্মাণে উপকূলবর্তী  
পরিবারগুলিকে সহায়তা করা।

	 কার্যকর বিপর্যয় ম�োকাবিলা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য 
পরিকাঠাম�ো নির্মাণ এবং সাহায্য বিতরণে দুর্নীতি র 
বিরুদ্ধে লড়াই করা।

দুর্নীতি  হ্রাসের মূল ক�ৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে 
দুর্নীতিবির�ো ধী সংস্থাগুলির ক্ষমতায়ন করা,  
স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা, সামাজিক জবাবদিহিতা  
জ�োরদার করা, সরকারি ক্ষেত্রে মেধা ভিত্তিক  
কর্মসংস্থান বাস্তবায়ন করা এবং দুর্নীতি  হ্রাসে  
প্রযুক্তির ব্যবহার করা। পরিবর্ত ন হবে ধীরগতিতে,  
কিন্তু প্রয়�োজন হ�োল দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকার,  
খাপ খাওয়ান�োর ক�ৌশল এবং প্রথাগত নিয়ম  
এবং উৎসাহদান পদ্ধতির পরিবর্তনে র জন্য  
সরকার, নাগরিক সমাজ এবং আন্তর্জাতি ক  
অংশীদারদের মধ্যে সহয�োগিতা। 

	উপকূলবর্তী  বাঁধগুল�োতে অবৈধভাবে গর্ত   
খনন থেকে চিংড়ি চাষীদের বিরত রাখা  
প্রয়�োজন, কারণ এই ধরনের কাজকর্ম বন্যা 
প্রতির�োধের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ  
মাটির বাঁধের কাঠাম�োগত অখণ্ডতাকে  
দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।
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